
হযরত ইমাম েহােসেনর (‘আঃ) আন্েদালেনর তাৎপর্য
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কারবালায় হযরত ইমাম েহােসেনর (‘আঃ) শাহাদাত অনন্ত কাল ধের সত্যসংগ্রামীেদর অনুপ্েররণার উৎস হেয় থাকেব। তেব
তাঁর আন্েদালেনর কারণ ও িশক্ষা সম্বন্েধ যুেগ যুেগ েয সব মূল্যায়ন হেয়েছ েস সেবর মধ্েয যেথষ্ট পার্থক্য

লক্ষ্য করা যায়।

বলা  বাহুল্য  েয,  এ  সব  মূল্যায়েন  তাঁর  এবং  তাঁর  সঙ্গীসাথী  ও  পিরবােরর  প্রিত  ভক্িত,  ভােলাবাসা  ও  সমেবদনা
অিভন্ন উপাদান। িকন্তু তাঁর আন্েদালেনর স্বরূপ ও কারণ সম্বন্েধ িবিভন্ন মত প্রকািশত হেয়েছ। বলা বাহুল্য
েয,  এ  আন্েদালেনর  স্বরূপ  ও  কারণ  সম্পর্িকত  মূল্যায়ন  যেতা  েবশী  িনর্ভুল  হেব  তাঁর  এবং  তাঁর  সঙ্গীসাথী  ও

পিরবােরর ত্যাগ ও আত্মত্যাগ েথেক আমরা তেতা েবশী সিঠক িশক্ষা লাভ করেত ও উপকৃত হেত পারেবা।

এ  প্রসঙ্েগ  অিত  সংক্েষেপ  হেলও  প্রথেম  ইসলামী  ‘আক্বােয়েদ  অর্থাৎ  ইসলােমর  তাত্ত্িবক  িভত্িতেত  হযরত  ইমাম
েহােসেনর (‘আঃ) মর্যাদা সম্পর্েক আভাস েদয়া প্রেয়াজন বেল মেন হয়।

একজন মানুেষর অেনকগুেলা মর্যাদা থাকেত পাের এবং তাঁর সবগুেলা মর্যাদা সম্বন্েধ সকেলর মধ্েয মৈতক্য না-ও
থাকেত পাের। তেব হযরত ইমাম েহােসেনর (‘আঃ) েয মর্যাদা সম্পর্েক ইসলােমর সকল মাযহাব ও িফর্ক্বাহ্ অিভন্ন মত
েপাষণ কের তা হচ্েছ,  িতিন এবং তাঁর বড় ভাই হযরত ইমাম হাসান (‘আঃ) রাসূেল আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর
আহেল  বাইেতর  সদস্য;  অপর  দু’জন  তাঁেদর  িপতা-মাতা  হযরত  আলী  ও  হযরত  ফােতমাহ্  (‘আঃ);  এ  চারজেনর  ব্যাপাের  এমন
েকােনা  িভন্ন  মত  েনই  যা  এ  ব্যাপাের  িবন্দুমাত্রও  সংশয়  সৃষ্িট  করেত  পাের।  আর  আহেল  বাইেতর  সদস্যগণ  শুধু

গুনাহ্ েথেকই মুক্ত নন বরং সকল প্রকার চািরত্িরক ও আচরণগত অপকৃষ্টতা েথেকও মুক্ত (সূরাহ্ আল্-আহযাব: ৩৩)।

পাপমুক্ততার এ দৃষ্িটেকাণ েথেক তাঁেদর মর্যাদা নবী-রাসূলগেণর (‘আঃ) মর্যাদার সমস্তেরর। যিদও রাসূেল আকরাম
হযরত  মুহাম্মাদ  (ছ্বাঃ)-এর  পের  আর  েকােনা  নবী  আসেবন  না  এবং  কােরা  প্রিত  নতুন  েকােনা  আয়াত  বা  শর‘ঈ  িবধান
নািযল  হেব  না,  তেব  তাঁর  েঘাষণা  অনুযায়ী  তাঁর  উম্মােতর  ওলামােয়  েকরােমর  মর্যাদা  বানী  ইসরাঈেলর  নবী-
রাসূলগেণর  (‘আঃ)  সমান  এবং  তাঁরা  নবী-রাসূলগেণর  (‘আঃ)  উত্তরািধকারী  ও  প্রিতিনিধ;  এ  িতনিট  মর্যাদা  আহেল
বাইেতর  সদস্যেদর  ক্েষত্ের  শতকরা  একশ’  ভাগ  প্রেযাজ্য।  তাই  তাঁেদর  প্রিত  দরূদ  বর্ষণ  ছাড়া  আমােদর  নামায  ও
খুতবাহ্ ছ্বহীহ্ হয় না। এ কারেণ নামােযর দরূেদ বলেত হয়: “েহ আল্লাহ্! মুহাম্মাদ ও আেল মুহাম্মােদর (অর্থাৎ
আহেল বাইেতর) প্রিত দরূদ প্েররণ কেরা েযভােব তুিম ইবরাহীম ও আেল ইবরাহীেমর প্রিত দরূদ প্েররণ কেরেছা ...। েহ
আল্লাহ্! মুহাম্মাদ ও আেল মুহাম্মােদর (অর্থাৎ আহেল বাইেতর) প্রিত বরকত নািযল কেরা েযভােব তুিম ইবরাহীম ও
আেল  ইবরাহীেমর  প্রিত  বরকত  নািযল  কেরেছা  ...।”  আর  হাদীেছর  (িতরিমযী,  ইব্েন  মাজাহ্,  মুস্তাদরােক  হােকম,
কানযুল্ ‘উম্মাল্, ...) িভত্িতেত খুতবায় আমরা হযরত ইমাম েহােসন ও হযরত ইমাম হাসান (‘আঃ)েক ‘েবেহশেত যুবকেদর

েনতা’ বেল উল্েলখ কির।

শুধু  তা-ই  নয়,  হযরত  রাসূেল  আকরাম  (ছ্বাঃ)  হযরত  ইমাম  হাসান  ও  হযরত  ইমাম  েহােসেনর  (‘আঃ)  সন্তুষ্িট-



অসন্তুষ্িটেক  তাঁর  সন্তুষ্িট-অসন্তুষ্িট  বেল  (ইবেন  মাজাহ্)  এবং  তাঁর  সন্তুষ্িট-অসন্তুষ্িটেত  আল্লাহ্
তা‘আলার  সন্তুষ্িট-অসন্তুষ্িট  ও  েবেহশত-েদাযেখর  পিরণিত  বেল  (মুস্তাদরােক  হােকম্,  হাইছামী,  ত্িববরানী  ও
কানযুল্ ‘উম্মাল্) উল্েলখ কেরেছন। এছাড়া যারা তাঁেদরেক ভােলাবােস তােদরেক ভােলাবাসার জন্য িতিন আল্লাহ্

তা‘আলার কােছ েদা‘আ কেরন (িতরিমযী)।

আল্লাহর  রাসূল  হযরত  ইবরাহীম  (‘আঃ)  সকল  কিঠন  পরীক্ষায়  উত্তীর্ণ  হবার  পর  আল্লাহ্  তা‘আলা  তাঁেক  মানব  জািতর
জন্য  ইমাম  বা  েনতা  মেনানীত  কেরন  এবং  তাঁর  প্রশ্েনর  জবােব  জানান  েয,  তাঁর  বংেশর  েনককারেদরও  [অর্থাৎ  আেল
ইবরাহীমেক তথা তাঁর বংেশর নবী-রাসূলগণ ও িবেশষ েনককার েলাকেদরেক (‘আঃ)] ইমাম বা েনতা বানােনা হেলা (সূরাহ্
আল্-বাক্বারাহ্: ১২৪)। অতএব, নামােযর িবেশষ দরূেদ আেল ইবরাহীেমর সােথ আেল মুহাম্মােদর তুলনা েথেক উম্মােতর

ওপর আেল মুহাম্মােদর দ্বীনী েনতৃত্ব এবং েসই সােথ রাজৈনিতক েনতৃত্েবর হক অকাট্যভােব প্রমািণত হয়।

সংক্েষেপ এই হেলা আমােদর ‘আক্বােয়েদ হযরত ইমাম েহােসন (‘আঃ)-এর িবতর্কাতীত মর্যাদা। আর সাধারণ দৃষ্িটেতও
একিট  ইসলামী  সমােজর  েনতৃত্ব  ও  শাসন-কর্তৃত্ব  অর্িপত  হেত  হেব  দ্বীনী  জ্ঞান,  আচরণ  ও  েযাগ্যতার  িবচাের

শ্েরষ্ঠতম  ব্যক্িতর  ওপের।

অন্যিদেক িবচারবুদ্িধর রায় অনুযায়ী, ইসলামী সমােজর েনতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্েবর ভার সরাসির আল্লাহ্ তা‘আলার
পক্ষ  েথেক  কােরা  ওপর  অর্পণ  করা  না  হেল  বা  এরূপ  ব্যক্িত  সমােজ  উপস্িথত  না  থাকেল  এ  দািয়ত্ব  অর্পেণর  জন্য
জনগেণর  দ্বারা  স্বতঃস্ফূর্তভােব  সম্ভাব্য  সর্বািধক  েযাগ্যতার  অিধকারী  কাউেক  েবেছ  িনেত  হেব;  রাজতন্ত্র,
স্ৈবরতন্ত্র, ক্ষমতা জবর দখল, েজার কের জনগেণর ওপর শাসন-কর্তৃত্ব চািপেয় েদয়া, েধাঁকা-প্রতারণা, ষড়যন্ত্র,
উৎেকাচ প্রদান বা অন্য েয েকােনা অৈনিতক পন্থার আশ্রয় িনেয় রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্তকরণ তথা ধর্মসম্পর্কহীন
(েসক্যুলার)  েনতৃত্ব  ও  শাসন-কর্তৃত্ব  ইসলােমর  দৃষ্িটেত  ৈবধ  নয়।  এ  সব  িবষয়েক  িবেবচনায়  রাখেল  এটা

সন্েদহাতীত  েয,  ইসলামী  উম্মাহর  ওপর  ইয়াযীেদর  েনতৃত্ব  ও  শাসনকর্তৃত্ব  িছেলা  পুেরাপুির  অৈবধ।

অবশ্য সত্িযকােরর দ্বীনী েনতৃত্ব অৈবধ েনতৃত্ব ও শাসন-কর্তৃত্েবর েমাকািবলায় কখন েকান্ কর্মনীিত অনুসরণ
করেবন তা িনর্ভর কের স্থান-কাল ও পিরস্িথিতর ওপর এবং এ সেবর মূল্যায়ন কের িতিন িনেজই তা িনর্ধারণ করেবন।
স্বয়ং রাসূেল আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ েথেক নবুওয়ােতর দািয়ত্েব অিভিষক্ত হবার
পর মক্কায় প্রথম িতন বছর েগাপেন দ্বীনী দাওয়ােতর কাজ কেরন, অতঃপর দশ বছর স্থানীয় কুফরী েনতৃত্েবর যুলুম-
অত্যাচােরর িবরুদ্েধ েকােনা রূপ প্রিতেরােধ না িগেয় প্রকাশ্েয দ্বীেনর দাওয়াত েদন এবং এরপর মদীনায় িগেয়
ইসলামী  হুকুমত  প্রিতষ্ঠা  কেরন।  আর  তাঁর  মদীনাহর  জীবেনর  দশ  বছের  তাঁেক  পিরস্িথিতেভেদ  যুদ্ধ,  সন্িধ,
কূটৈনিতক  েযাগােযাগ  ও  দাওয়াত  ইত্যািদ  িবিভন্ন  ধরেনর  কর্মনীিত  অনুসরণ  করেত  েদখা  যায়।  পূর্ববর্তী  নবী-

রাসূলগেণর  (‘আঃ)  অনুসৃত  কর্মনীিতও  িছেলা  অিভন্ন।

এ িবষয়িটর প্রিত এ কারেণ িবেশষ দৃষ্িট প্রদান করা প্রেয়াজন েয, আমােদর মধ্েয হযরত ইমাম েহােসন (‘আঃ) ও হযরত
ইমাম হাসান (‘আঃ)েক দুই িভন্ন দৃষ্িটেত েদখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়; একজনেক অসম সাহসী বীর পুরুষ ও একজনেক
খুবই নরম মেনর মানুষ গণ্য করা হয়, অথচ আমােদর ‘আক্বােয়েদ (নামােযর দরূদ ও খুতবাহর িভত্িতেত) উভেয়র মর্যাদা
অিভন্ন। িবষয়িটর প্রিত অগভীর দৃষ্িটেত দৃষ্িটপাত করার কারেণই আমরা এরূপ মেন কের থািক, অথচ হযরত ইমাম হাসান



(‘আঃ) তাঁর জীবেন অেনকগুেলা যুদ্েধ সশরীের অংশগ্রহণ কেরিছেলন।

অন্যিদেক মুয়ািবয়ার িবশ বছর ব্যাপী রাজত্বকােলর দশ বছর পর হযরত ইমাম হাসান (‘আঃ)েক িবষপ্রেয়ােগ শহীদ করা
হয়। তাঁর শাহাদােতর পর আহেল বাইেতর এবং তাঁেদর ভক্ত-অনুরক্ত-অনুসারীেদর েনতৃত্েব আেসন হযরত ইমাম েহােসন
(‘আঃ)।  িকন্তু  িতিন  মুয়ািবয়ার  শাসেনর  িবরুদ্েধ  প্রকাশ্য  প্রচাের  অবতীর্ণ  হন  িন  -  যা  িতিন  ইয়াযীেদর
িবরুদ্েধ  কেরিছেলন।  এর  কারণ  তাঁেদর  দুই  ভাইেয়র  মধ্যকার  চিরত্রৈবিশষ্ট্েযর  পার্থক্য  নয়,  বরং  পিরস্িথিতর

পার্থক্য।

ইসলােমর  সকল  মাযহাব  ও  িফর্ক্বাহ্  হযরত  আলীর  (‘আঃ)  েখলাফেতর  ৈবধতার  ব্যাপাের  একমত  এবং  িবেশষভােব
প্রিণধানেযাগ্য েয,  সাধারণ জনগেণর অনুেরােধ িতিন েখলাফেতর দািয়ত্ব গ্রহণ কেরন;  স্বল্পসংখ্যক েলাক তাঁেক

খলীফাহ্ বানান িন। এতদসত্ত্েবও মুয়ািবয়া তাঁর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ কেরন।

হযরত  আলীর  (‘আঃ)  শাহাদােতর  পর  শহীদ  ৈবধ  খলীফাহর  অনুসারী  জনগণ  স্বতঃস্ফূর্তভােব  হযরত  ইমাম  হাসান  (‘আঃ)েক
খলীফাহ্ িহেসেব বরণ কের েনন। িকন্তু মুয়ািবয়া েয েকােনা মূল্েয ক্ষমতা দখল করেত বদ্ধপিরকর িছেলন। ঐ সময়
হযরত ইমাম হাসান (‘আঃ)-এর অধীেন চল্িলশ হাজার ৈসন্য িছেলা। এমতাবস্থায় িতিন যুদ্ধ করেল েস যুদ্েধ হার-িজত
যার  যা-ই  হেতা  না  েকন,  িবপুল  সংখ্যক  হতাহেতর  কারেণ  মুসলমানেদর  সামিরক  শক্িত  িনঃেশষ  হেয়  েযেতা  এবং  এই
সুেযােগ েরাম সাম্রাজ্য হামলা চািলেয় খুব সহেজই েগাটা ইসলামী ভূখণ্ডেক দখল কের িনেতা। এ  কারেণ,  ইসলাম ও
মুসলমানেদর  বৃহত্তর  কল্যাণ  তথা  অস্িতত্ব  রক্ষার  লক্ষ্েয  হযরত  ইমাম  হাসান  (‘আঃ)  তাঁর  ৈবধ  েখলাফতেক

মুয়ািবয়ার  হােত  েছেড়  েদন।

অবশ্য  মুয়ািবয়া  িলিখতভােব  এ  মর্েম  অঙ্গীকারাবদ্ধ  হেয়িছেলন  েয,  তাঁর  পের  হযরত  ইমাম  েহােসন  (‘আঃ)  খলীফাহ্
হেবন।  িকন্তু  িতিন  েস  অঙ্গীকার  রক্ষা  কেরন  িন  এবং  স্বীয়  চিরত্রহীন  পুত্র  ইয়াযীদেক  পরবর্তী  খলীফাহ্  তথা

যুবরাজ িহেসেব মেনানীত কের যান।

এেতা িকছু সত্ত্েবও হযরত ইমাম েহােসন (‘আঃ) মুয়ািবয়ার িবরুদ্েধ প্রকাশ্য িবেরািধতা ও প্রচাের অবতীর্ণ হন
িন। কারণ, সর্বসম্মত ৈবধ খলীফাহ্ হযরত আলীর (‘আঃ) িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ েথেক শুরু কের ইয়াযীদেক যুবরাজ মেনানীত
করার মধ্য িদেয় রাজতন্ত্েরর েগাড়াপত্তন সহ মুয়ািবয়ার িবিভন্ন রাজৈনিতক কর্মকাণ্েডর িবচার-িবশ্েলষণ করা ও
তা েবাঝা তৎকালীন পিরেবেশ সাধারণ মুসিলম জনগেণর পক্েষ সম্ভব িছেলা না এবং তােদরেক তা বুঝােনাও সম্ভব িছেলা
না। কারণ, সাধারণ মানুষ জানেতা েয, মুয়ািবয়া িছেলন হযরত রাসূেল আকরাম (ছ্বাঃ)-এর ছ্বাহাবী ও ওয়াহী-েলখকেদর
অন্যতম এবং দৃশ্যতঃ বাহ্িযক দ্বীনী আমেলর ক্েষত্ের তাঁর মধ্েয েকােনা ৈশিথল্য িছেলা না। এছাড়া (এবং অংশতঃ
এ  কারেণও)  অেনক  ছ্বাহাবীও  [প্রচিলত  সংজ্হানুযায়ী  যারা  ছ্বাহাবী]  তাঁর  সােথ  িছেলন।  তাই  হযরত  ইমাম  েহােসন
(‘আঃ) মুয়ািবয়ার িবরুদ্েধ প্রকাশ্েয রাজৈনিতক িবেরািধতায় ও প্রচাের অবতীর্ণ হেল জনগেণর মধ্েয িবভ্রান্িতর
সৃষ্িট হেতা এবং মুয়ািবয়ার পক্েষ তাঁর িবরাট প্রশাসন ও প্রচারযন্ত্র কােজ লািগেয় হযরত ইমাম েহােসন (‘আঃ)েক

ক্ষমতােলাভী িহেসেব জনগণেক িবশ্বাস করােনা সম্ভব হেতা। এটাই িছেলা তাঁর নীরবতার কারণ।

িকন্তু  ইয়াযীদ  ক্ষমতায়  বসার  পর  পিরস্িথিত  পাল্েট  যায়।  কারণ,  ইয়াযীেদর  অৈনসলামী  চিরত্রৈবিশষ্ট্য  িছেলা
এমনই সুস্পষ্ট েয,  জনগণ কখেনাই তােক দ্বীনদার মেন করেতা না,  ফেল হযরত ইমাম েহােসন (‘আঃ)-এর পক্ষ েথেক তার



িবেরািধতায় িবভ্রান্িতর েকােনা কারণ িছেলা না।

শুধু  তা-ই  নয়,  এ  ক্েষত্ের  হযরত  ইমাম  েহােসন  (‘আঃ)-এর  নীরবতাও  হেতা  ইসলােমর  জন্য  িবপর্যয়কর।  কারণ,  নবী-
রাসূলগেণর (‘আঃ) সমতুল্য মর্যাদা িনেয়ও িতিন যিদ েকবল প্রাণ বাঁচােনার লক্ষ্েয নীরব থাকেতন তাহেল এটা সকল
মুসলমােনর জন্য সুিবধাবাদ ও কাপুরুষতার দৃষ্টান্ত হেতা। তাই িতিন স্বল্পসংখ্যক অনুসারী িনেয়ও প্রকাশ্েয

সত্েযর পতাকা উত্েতালন কেরন।

এখােন এ  কথািটও স্মরণ কিরেয় েদয়ার প্রেয়াজন রেয়েছ েয,  হযরত ইমাম েহােসন (‘আঃ)  ইয়াযীেদর িবরুদ্েধ সশস্ত্র
যুদ্ধ েঘাষণা কেরন িন। িতিন েকবল ইয়াযীেদর মেতা চিরত্রহীন ব্যক্িতেক খলীফাহ্ িহেসেব েমেন িনেত অস্বীকার
কেরন  এবং  জনগেণর  কােছ  সত্যেক  তুেল  ধেরন।  িতিন  তাঁর  িবিভন্ন  ভাষেণ  সুস্পষ্টভােব  বেলন  েয,  তাঁর  আন্েদালন
ক্ষমতা দখেলর জন্য নয়, বরং তাঁর নানার [রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর] আদর্শ পুনরুজ্জীিবত করা এবং ‘ভােলা কােজর

আেদশ দান ও মন্দ কােজ িনেষধ করা’র লক্ষ্েয।

লক্ষণীয়,  হযরত  ইমাম  েহােসন  (‘আঃ)  ইয়াযীেদর  অনুকূেল  বাই‘আত্  হন  িন,  অতএব,  ইয়াযীেদর  িবরুদ্েধ  তাঁর  উত্থানেক
িবদ্েরাহ বলা চেল না। িতিন যা কেরন তা িছেলা জনগেণর মধ্েয সেচতনতা ও জাগরণ সৃষ্িটর েচষ্টা। অন্য কথায়, িতিন

স্বীয় মত প্রচােরর মাধ্যেম জনমত গঠেনর েচষ্টা চািলেয়িছেলন।

আজেকর িদেন িবশ্েবর অিধকাংশ অমুসিলম েদেশও মত প্রকােশর স্বাধীনতা ও সরকােরর িবেরািধতা, এমনিক জনমত গঠেনর
মাধ্যেম সরকার পিরবর্তেনর প্রেচষ্টােক ৈবধ গণ্য করা হয়। িকন্তু খলীফাতুল মুসিলমীন হবার দাবীদার ইয়াযীেদর

স্ৈবরাচারী রাজতান্ত্িরক শাসেন েস অিধকারটুকুও স্বীকার করা হচ্িছেলা না।

এখােন  উল্েলখ্য  েয,  বর্তমান  যুেগর  পার্িথব  [েসক্যুলার]  রাজৈনিতক  িবেবচনায়  মুয়ািবয়া  অত্যন্ত  দূরদর্শী
রাজনীিতক  িছেলন,  এ  কারেণ  িতিন  বুঝেত  পােরন  েয,  হযরত  ইমাম  েহােসন  (‘আঃ)-এর  কাছ  েথেক  েজার  কের  বাই‘আত্  আদায়
করেত েগেল তার পিরণিতেত সংঘাত অিনবার্য হেয় উঠেব। তাই িতিন ইয়াযীদেক হযরত ইমাম েহােসন (‘আঃ)-এর কাছ েথেক
বাই‘আত্  আদােয়র  েচষ্টা  করেত  িনেষধ  কের  যান  এবং  তাঁেক  স্বাধীনভােব  েছেড়  েদয়ার  জন্য  উপেদশ  িদেয়  যান।
[স্মর্তব্য,  হযরত  ইমাম  হাসান  (‘আঃ)  মুয়ািবয়ার  হােত  রাষ্ট্রক্ষমতা  েছেড়  িদেলও  এ  দুই  মহান  ভ্রাতা

[আনুষ্ঠািনকভােব  মুয়ািবয়ার  অনুকূেল  বাই‘আত্  হেয়িছেলন  বেল  েকােনা  অকাট্য  তথ্য  পাওয়া  যায়  না।

িকন্তু উদ্ধত অহঙ্কারী ইয়াযীদ তাঁর িপতার উপেদশ উেপক্ষা কের হযরত ইমাম েহােসন (‘আঃ)-এর ওপর চাপ সৃষ্িট কের
তাঁর কাছ েথেক বাই‘আত্ আদােয়র েচষ্টা কের। এমতাবস্থায় হযরত ইমােমর অনুসারীরা জীবন িদেয় যুদ্ধ করার জন্য
প্রস্তুত  থাকেলও  েযেহতু  তাঁর  উদ্েদশ্য  রাষ্ট্রক্ষমতা  ‘দখল’  িছেলা  না,  েসেহতু  িতিন  রক্তপাত  এড়ােনার  জন্য
রােতর  অন্ধকাের  মদীনাহ্  ত্যাগ  কের  মক্কাহর  পেথ  রওয়ানা  হন  এবং  মক্কায়  এেস  আল্লাহর  ঘেরর  পােশ  আশ্রয়  িনেয়
তাঁর সত্যপ্রকােশর দািয়ত্ব পালন অব্যাহত রােখন। এ অবস্থায় ইয়াযীদ হজ্েবর সমােবেশ ভীেড়র মধ্েয তাঁেক হত্যা
করার জন্য গুপ্তঘাতক পাঠায়। হযরত ইমাম েহােসন (‘আঃ) তা জানেত পােরন। িকন্তু িতিন মসিজদুল হারােম বা পিবত্র
‘আরাফাহর ময়দােন তাঁর রক্তপাত েহাক তা চান িন। অন্যিদেক কূফাহবাসীরা েসখােন িগেয় তােদরেক েনতৃত্ব েদয়ার

জন্য তাঁেক শত শত পত্র পাঠায়। এমতাবস্থায় িতিন হজ্েবর আেগর িদন মক্কাহ্ ত্যাগ কের কূফাহর পেথ রওয়ানা হন।



হযরত  ইমাম  েহােসন  (‘আঃ)  কূফাহর  জনগেণর  চিরত্রৈবিশষ্ট্য  সম্পর্েক  জানেতন  েয,  তােদর  অঙ্গীকােরর  ওপর  আস্থা
রাখা যায় না। িকন্তু েযেহতু েকউ কার্যতঃ অপরাধ না করা পর্যন্ত তােক অপরাধী গণ্য করা চেল না েসেহতু িতিন
তােদর ডােক সাড়া না িদেল এটা ইসলামী আচরণিবিধ অনুযায়ী খারাপ দৃষ্টান্ত হেতা এবং েয কােরা জন্য েয কােরা

সােথ েকবল সন্েদহবেশ আচরণ করার ৈবধতা সৃষ্িট হেয় েযেতা।

অবশ্য কারবালায় উপনীত হবার পর তাঁর কােছ কূফাহবাসীেদর (অল্প িকছু ব্যিতক্রম বােদ) িবশ্বাসভঙ্েগর িবষয়িট
প্রমািণত হেয় যায়। অতঃপর আর তাঁর জন্য কূফায় যাওয়ার ৈনিতক বাধ্যবাধকতা থােক িন। এমতাবস্থায় িতিন অন্যত্র
চেল যাবার জন্য প্রস্তুত িছেলন। িকন্তু স্বীয় তােবদারেদর প্রিত ইয়াযীেদর িনর্েদশ িছেলা এই েয, হযরত ইমােমর

কাছ েথেক বাই‘আত্ আদায় করেত হেব, আর িতিন তােত সম্মত না হেল তাঁেক হত্যা করেত হেব।

বলা  বাহুল্য  েয,  হযরত  ইমাম  েহােসন  (‘আঃ)-এর  পক্েষ  ইয়াযীেদর  অনুকূেল  বাই‘আত্  হওয়া  সম্ভব  িছেলা  না।
এমতাবস্থায়  িতিন  নীরেব  যােলেমর  তেলায়ােরর  নীেচ  মাথা  েপেত  েদেবন  এটাও  িছেলা  অিচন্ত্যনীয়।  অতএব,  এর  মােন
িছেলা সশস্ত্র প্রিতেরাধ। িকন্তু িতিন যুদ্ধ ও রক্তপােত আগ্রহী িছেলন না এবং এ জন্য িতিন আেসনও িন। তাই

িতিন েযখান েথেক এেসেছন েসখােন িফের যাবার বা েদেশর সীমান্েতর বাইের িহজরত করার িবকল্প প্রস্তাব েদন।

িকন্তু ইয়াযীেদর বািহনী তা প্রত্যাখ্যান কের, বরং ইয়াযীেদর পক্ষ েথেক েয দু’িট িবকল্প েদয়া হেয়িছেলা তার
িভত্িতেত তার অনুগত বািহনী হযরত ইমােমর ওপর ঝাঁিপেয় পেড়। ফেল বাধ্য হেয় হযরত ইমামেক অস্ত্র হােত িনেত হয়
এবং  ইসলামী  আদর্শেক  সমুন্নত  রাখার  লক্ষ্েয  েয  প্রেয়াজেন  জীবন  িদেত  হেব  তার  দৃষ্টান্ত  স্থাপন  কের  এ  অসম

যুদ্েধ বাহাত্তর জন সঙ্গীসাথী সহ িতিন শাহাদাত বরণ কেরন।

েকবল  স্বাধীনভােব  মত  প্রকাশ  ও  সত্য  প্রচােরর  কারেণ  হযরত  ইমাম  েহােসন  (‘আঃ)  ও  তাঁর  সঙ্গীসাথীেদর  েযভােব
হত্যা করা হয় তা সমগ্র মুসিলম উম্মাহর েচতনােক এমনভােব নাড়া েদয় েয, তা তােদর মধ্েয ঈমানদীপ্ত নতুন প্রােণর
সঞ্চার  কের  এবং  ইসলােমর  ইিতহােস  সত্েযর  জন্য  আত্মত্যােগর  এক  নতুন  ধারা  সৃষ্িট  কের,  শুধু  তা-ই  েনয়,  িতিন
সমগ্র  মানবতার  জন্য  সংগ্রামী  প্েররণার  দৃষ্টান্েত  পিরণত  হন।  তাঁর  শাহাদােতর  মাধ্যেম  িতিন  দ্বীেনর  েয
েখদমত  আঞ্জাম  িদেলন  িতিন  েবঁেচ  থাকেল  এবং  অনুসারীগণ  সহ  সর্বস্ব  িবিনেয়াগ  কের  প্রচারকার্য  চািলেয়ও  তা

পারেতন  না।

এ  েথেক  সুস্পষ্ট  েয  হযরত  ইমাম  েহােসন  (‘আঃ)  যুদ্ধবায  িছেলন  না,  িকন্তু  িতিন  িছেলন  স্বীয়  নীিত-আদর্শ  ও
লক্ষ্য-উদ্েদশ্েযর প্রশ্েন আেপাসহীন। িতিন িছেলন স্ৈবরতন্ত্র ও সুিবধাবাদ - উভয়েক প্রত্যাখ্যােনর প্রতীক

- অটল পাহােড়র ন্যায়।

যারা আল্লাহর যমীেন আল্লাহর দ্বীন প্রিতষ্ঠা করেত চান তাঁেদরেক হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম েহােসন (‘আঃ)-
উভয়  কর্তৃক  িবিভন্ন  পিরস্িথিতেত  অনুসৃত  িবিভন্ন  কর্মনীিত  িবশ্েলষণ  কের  তা  েথেক  িশক্ষা  গ্রহণ  কের  স্বীয়
পিরস্িথিত  অনুযায়ী  কর্মনীিত  িনর্ধারণ  করেত  হেব।  েকবল  তাহেলই  তাঁেদর  প্রিত  আমােদর  আন্তিরক  ভােলাবাসার

সার্থকতা।#হাসানাইন

 


